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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 

মহামান্য রাষ্ট্রপতি, 

সহকর্মীবৃন্দ, 

সম্মাননাপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ, 

অতিথিবৃন্দ, 

সুধিমন্ডলী। 

আসসালামু আলাইকুম এবং very good morning to you all. 

শীতের এই নির্মল সকালে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে বিদেশী বন্ধুদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 

আগামীকাল আমাদের ৪১তম বিজয় দিবস। বিজয়ের মাসে আপনাদের সম্মানিত করার মাধ্যমে এবারের বিজয় দিবস উদযাপন বিশেষ মাত্রা লাভ করেছে। আমি এ সুযোগে দেশবাসী এবং বিদেশী বন্ধুদের বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 

আজকের এই সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে আপনাদের মাঝে উপস্থিত হতে পেরে আমি নিজেকে সম্মানিত বোধ করছি। ১৯৭১ সালের ভয়াবহ দিনগুলোতে আপনারা যে সমর্থন দিয়েছিলেন, তা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান বাঙালি জাতির হৃদয়ে  চিরদিন অম্লান হয়ে থাকবে। 

আজকের এই মহতী সমাবেশ প্রমাণ করছে ১৯৭১ সালে আমাদের মধ্যে যে বন্ধুত্ব এবং ভ্রাতৃত্বের বন্ধন তৈরি হয়েছিল তা আজও অটুট রয়েছে। আজকে আমরা চতুর্থবারের মত এই সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি। এর আগে ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীসহ ১৪৫ জন বিদেশী বন্ধু ও সংস্থাকে সম্মননা দেওয়া হয়েছে। 

আমি বিশ্বাস করি এ ধরণের অনুষ্ঠান এদেশের জনগণ বিশেষ করে নতুন প্রজন্মকে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে বিদেশী বন্ধুদের অবদান সম্পর্কে জানতে সাহায্য করবে। 

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, 

আমাদের এই ভূখন্ড এবং জনগণ অনাদিকাল ধরে নানা ধরণের নিপীড়ন ও নিবর্তনমূলক আচরণের শিকার হয়েছে। কিন্তু এদেশের সাহসী এবং অকুতোভয় জনগণ এসব নির্যাতনের প্রতিবাদ করেছে। মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছে। এজন্য তাঁদেরকে মূল্যও কম দিতে হয়নি। সর্বশেষ ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ বিভাগের পর নতুন করে শোষণ এবং নিপীড়নের সম্মুখীন হন তারা। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ সময় বাঙালির মুক্তির দিশারি হয়ে আবির্ভূত হন। তিনি বাঙালি জাতিকে মুক্তির পথ দেখান। 

১৯৭১ সালে জাতির পিতার আহবানে সাড়া দিয়ে বাঙালি জাতি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। নয়মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর অবশেষে ১৬ই ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়। 

সে সময় আমাদের হাতে কিছুই ছিল না। প্রতিপক্ষ আধুনিক সমরাস্ত্র-সজ্জিত মহাপরাক্রমশালী। কিন্তু আমাদের মানসিক শক্তি এই চরম প্রতিকূল অবস্থাকে জয় করতে সাহায্য করেছিল। আমরা যখন পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর সঙ্গে অসমযুদ্ধে লিপ্ত, সেই কঠিন সময়ে বিদেশী বন্ধুরা আমাদের পাশে এসে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। আমরা সাহস পেয়েছিলাম। আস্বস্ত হয়েছিলাম। 

আমাদের অপরাধ ছিল আমরা বৈষম্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলাম। ন্যায়বিচার এবং আত্মমর্যাদার জন্য সংগ্রাম করছিলাম। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে যা ঘটেছিল তা ছিল মানব ইতিহাসের সবচেয়ে অন্ধকারময় অধ্যায়। সমসাময়িক বিশ্ব ইতিহাসে এ ধরণের গণহত্যা এবং নিষ্ঠুরতা আর কেউ প্রত্যক্ষ করেনি। 

তবে বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ আমাদের ন্যায্য সংগ্রামের প্রতি সমর্থন দিয়েছিলেন। বস্ত্ততঃপক্ষে আমাদের বিদেশী বন্ধুরা বিশ্ববাসীকে আমাদের পক্ষে নিয়ে আসতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। 

আপনাদের অসামান্য অবদানের ফলেই আমাদের মুক্তি সংগ্রাম জোরদার হয়। আপনাদের হস্তক্ষেপের ফলেই অনেক দেশের দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন হয়। শুরুতে অনেকেই আমাদের প্রতি ততটা সহানুভূতিশীল ছিলেন না। বিদেশী বন্ধুরা আমাদের ন্যায্য দাবীর প্রতি সমর্থন দিয়ে বিশ্ববাসীর কাছে আমাদের দুঃখ-দুর্দশা এবং মানবিক বিপর্যয়ের বিষয়ে তুলে ধরেন। 

আমাদের অনেক বিদেশী বন্ধুরই তখন বাংলাদেশের সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না। অনেকে বাংলাদেশ সম্পর্কে হয়ত সামান্যই জানতেন। বাংলাদেশ স্বাধীন না হলে তাঁদের কিছুই হত না। কিন্তু তবুও আপনারা নৈতিক, মানসিক এবং বৈষয়িক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। আপনারা অন্তরের ডাকে দখলদার বাহিনীর নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। 

আপনারা আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং দাবীর সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছিলেন। এটা আপনারা করেছিলেন একটি ন্যায্য দাবীর সমর্থনে। নিজেদের বিবেকের তাড়নায়। অনেক সময় ঝুঁকি নিয়েও আপনারা নিজ দেশের সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। এখানেই আপনাদের মহানুভবতা। মানবতার জন্য এ এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। 

সূধিবৃন্দ, 

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সুখী-সমৃদ্ধ এবং শান্তিময় সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা নিরলসভাবে কাজ করছি। আগামী এক দশকের মধ্যে আমরা বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। 

গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, নারীর ক্ষমতায়ন, মানবাধিকার সমুন্নত রাখা, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, নারী শিক্ষা বিস্তার এবং শিশু ও মায়েদের স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়নে আমাদের অর্জন আজ আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত। 

আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয়ে বাংলাদেশ আজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় আমরা সোচ্চার ভূমিকা রাখছি। বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের ভূমিকা আজ সর্বজনবিদিত। সময়োপযোগী আর্থিক ব্যবস্থাপনা আমাদের অর্থনীতিকে বৈশ্বিক মন্দার প্রভাব থেকে সুরক্ষা দিতে পেরেছে। একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় আমরা সবধরণের মৌলবাদ ও সন্ত্রাস নির্মূলে বদ্ধপরিকর। 

সমতা, গণতন্ত্র, সামাজিক ন্যায়বিচার, সামগ্রিক উন্নয়ন এবং আইনের শাসনের প্রতি আমরা সবসময়ই আস্থাশীল। বিশ্ব আজ বাংলাদেশকে একইসঙ্গে একটি আধুনিক এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ হিসেবে চেনে। বাংলাদেশ আজ উদীয়মান অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে স্বীকৃত। আমাদের এই অর্জনে আপনারাও সমান অংশীদার। 

সমবেত বিদেশী বন্ধুগণ, 

আপনাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী আমরা এমন একটি বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করছি যে জন্য আপনারা ১৯৭১ সালে আমাদের সমর্থন দিয়েছিলেন। আমরা প্রমাণ করতে চাই, যে বিশ্বাস এবং আস্থা আপনারা আমাদের উপর অর্পন করেছিলেন, তা আমরা যথাযথভাবে পালন করতে পেরেছি। 

আপনাদের সম্মানিত করার মাধ্যমে জাতি হিসেবে আমরা আজ গর্বিত। আজকের এই সম্মাননা প্রদানের মাধ্যমে আপনাদের নিজ নিজ দেশের সঙ্গে নতুন করে বন্ধনের সূত্রপাত হল। 

আজকের এই অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আমি আপনাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। চার দশক পরে হলেও আপনারা আমাদের আহবানে সাড়া দিতে দিধা করেননি। আপনাদের অনেকেই বার্ধক্যজনিত জটিলতা এবং ব্যক্তিগত অসুবিধা উপেক্ষা করে হাজার হাজার মাইল পথ পাড়ি দিয়ে আজকের এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন। এসবই বাংলাদেশের প্রতি আপনাদের ভালবাসা এবং বন্ধুত্বের অকৃত্রিম নিদর্শন। 

আপনাদের প্রতি রইল আমার অশেষ ভালবাসা এবং শুভেচ্ছা। সবাইকে ধন্যবাদ। 

খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 
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